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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

বিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দ, 

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত পাট চাষীগণ, 

সুধিমন্ডলী, 

                        আসসালামু আলাইকুম। 

            ‘উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন' প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত পাট বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

পাটের সর্বাধিক বহুমূখী ব্যবহার রয়েছে। পাট গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার পাশাপশি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। 

সুধিমন্ডলী, 

উৎকৃষ্ট জমি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের সেরামানের পাট উৎপাদন করে আসছে। পাটের ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবং এ অর্থকরী ফসলের উন্নয়নে আমরা প্রায় ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচ-বছর মেয়াদী ‘‘উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন'' প্রকল্প গ্রহণ করি। 

এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের উফশী পাটবীজের পাশাপাশি রাসায়নিক সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণ, উন্নত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। 
উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল ও পাট পচানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তি বিশেষ করে রিবন রেটিং পদ্ধতি সম্পর্কে বছরে ২০ হাজার নির্বাচিত পাটচাষীকে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। 

এসকল পদক্ষেপের ফলে দেশে উচচ ফলনশীল পাটবীজ ও উন্নতজাতের পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পাটবীজের ঘাটতি পুরণ হবে। কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট বিভাগ ও পরে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় গঠন করেন। পাট পরিদপ্তর সৃষ্টি করেন। পাটকলগুলো জাতীয়করণ করে তা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন গঠন করেন। 
১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট। পাট শিল্পের উন্নয়নে তিনি অসংখ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। 
১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে অন্যান্য সবকিছুর মত থেমে যায় সোনালী আঁশ পাট নিয়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড। 

বিএনপি-জামাত জোট সরকার দেশের উন্নয়ন নিয়ে ভাবেনি। তারা ২০০২ সালের ৩০শে জুন এশিয়ার বৃহত্তম আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় খুলনা পিপলস্ জুট মিল, চট্টগ্রামের কর্ণফুলি জুট মিল এবং কওমী জুট মিলস। 
বাজারমূল্য না পেয়ে অনেক পাটচাষী উৎপাদিত পাটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। কৃষকদের হতাশা চরমে উঠে। বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলনরত ১৮ জন শ্রমিক এবং ১৭ জন কৃষককে হত্যা করা হয়। 

বিএনপি-জামাত জোট আমলের অচলাবস্থা কাটিয়ে আমরা এ খাতে পুনরায় প্রাণ ফিরিয়ে এনেছি। ইতোমধ্যে বন্ধ খুলনার খালিশপুর জুট মিলস পিপলস জুট মিল নামে চালু করেছি। সিরাজগঞ্জের বন্ধ থাকা কওমী জুট মিল চালু করে এর নাম দেওয়া হয়েছে জাতীয় জুট মিলস। আরও তিনটি জুট মিলে পরীক্ষামূলক উৎপাদন চলছে। অচিরেই এগুলো উদ্বোধন করা হবে। 
আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ১৯৮২ সালের পর এই প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলগুলো লাভের মুখ দেখছে। ৩০ বছর পর ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রায় ২০ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জিত হয়েছে। 
এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সময় পাটকলগুলোর দৈনিক গড় উৎপাদন ছিল ৩৫৭ মেট্রিক টন যা বর্তমানে ৭০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেছি। বিজেআরআই উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি, উচ্চফলনশীল জাত এবং উৎপাদন কলাকৌশল ব্যবহারের ফলে পাটের উৎপাদন ৩.১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গড় ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৫০%। 
বাংলাদেশ বিশ্বের ২য় কাঁচাপাট উৎপাদনকারী দেশ। উৎপাদিত কাঁচাপাটের ৯০% এবং পাটজাত পণ্যের ৬০% বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আমরা কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষককে ‘কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে। পাহাড়ী ঢল বা প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। 
আমরা সারের দাম তিন দফা কমিয়েছি। কৃষিখাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি করেছি। কৃষিঋণ প্রাপ্তি সহজলভ্য করা হয়েছে। ১০ টাকায় কৃষকরা ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারছেন। 

উন্নত বীজ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পরেশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। মানসম্মত বীজ সহজলভ্য করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ‘সার্ক সীড ব্যাংক'। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈবসারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছি। 

কৃষক যাতে নায্য দাম পায় সে লক্ষ্যে কৃষি বিপনন দল, কৃষক ক্লাব, গ্রোয়ার্স মার্কেট, পাইকারি বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। 

কৃষিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষি তথ্য কেন্দ্র, ভিডিও কনফারেন্স ও এসএমএস এর মাধ্যমে কৃষককের সমস্যার সমাধান দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সকল ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে বিন্যামূল্যে সব ধরনের তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে আমরা জাতীয় কৃষি নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছি। 

আমরা কৃষি গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কারের ফলে কৃষি গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন পাটের ক্ষতিকর ফাঙাসের জীবনরহস্য। 

কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২ কৃষি গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। 

সুধিবৃন্দ, 

পাট দিয়ে এখন সূতা ছাড়াও কাপড়, কাগজ তৈরি করা হচ্ছে। অটোমোবাইলে ইন্টেরিয়র স্পেয়ার্স, হোস পাইপ, পাটের লেদার, পরিবেশবান্ধব পাটের প্লাস্টিক এবং গাড়ীর বডিতেও পাটের ব্যবহার হচ্ছে। 
অফিস রুম তৈরির কাজেও পাটের ব্যবহার হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু পাট ব্যবহারের এ ব্যাপক বৃদ্ধি আমাদের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। 
আমরা পাটের বহুমুখী ব্যবহার ও পাট-নির্ভর আধুনিক শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করছি। পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি দেশে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণকারী খাতে পরিণত হবে বলে আমার বিশ্বাস। 
আমি আশা করি, আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচনের মতই  খরা, লবণাক্ত এবং শীতসহিষ্ণু পাটের জাত উদ্ভাবন করতে পারবেন। এছাড়া পণ্যভিত্তিক ও কাগজের মন্ড তৈরির জন্য সারাবছর চাষোপযোগী পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের জাত এবং রোগ জীবাণু ও পোকামাকড় সহনশীল উচ্চ ফলনশীল পাট জাত উদ্ভাবন করার জন্য আমি বিজ্ঞানীদের আহবান জানাই। 
সুধিবৃন্দ,  
আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। আমি আশা করি, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশের বিজ্ঞানী, গবেষকসহ সকল পেশার মানুষ এগিয়ে আসবেন। 
সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। এ আহবান জানিয়ে আমি পাট বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।    
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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